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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 
দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতা বিদ্যুৎ সঞ্চালন কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আজকের দিনটি দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতা ছিটমহলবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন। দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত জনপদে আজ আমরা বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে পারছি। 

আমি আশা করি এই বিদ্যুৎ সুবিধা কাজে লাগিয়ে এ ছিটমহলের জনগণ তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবেন। 
আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতাসহ ছিটমহলের মানুষের উন্নয়নে কাজ করেছে। 

যুগ যুগ ধরে মূল ভূখন্ডের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতার জনগণের জন্য আমরা ২৪ ঘন্টা করিডোর খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছি। 
সুধিবৃন্দ, 
আপনারা জানেন, এবার আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩২০০ মেগাওয়াট। অথচ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা বিদ্যুতের উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি করে ৪৩০০ মেগাওয়াটে রেখে গিয়েছিলাম। গত আড়াই বছরে কঠোর পরিশ্রম করে ২২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করেছি। 

আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল। সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমরা দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। 
বিদ্যুতের সিস্টেম লস কমিয়ে আমরা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করেছিলাম। বিদ্যুৎ খাতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলাম। 
কিন্তু পরবর্তী সরকারগুলোর দুর্নীতি ও সিদ্ধান্তহীনতা আমাদের অর্জনগুলো ধরে রাখতে পারেনি। 
আগামী সেচ মওসুমের আগেই বিদ্যুতের লোডশেডিং কমে আসবে, ইনশাআল্লাহ। 

গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 
প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ও ভবিষ্যতে রপ্তানির লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। 
ইতোমধ্যে ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের ভেড়ামার-ঈশ্বরদী পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন ও এইচভিডিসি উপকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। 

২০১৩ সালের শুরুতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনা যাবে। নেপাল ও ভূটান থেকে জলবিদ্যুৎ আনার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টিও বিবেচনা রেখেছি। 
সরকার সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর গুরত্ব দিয়ে সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের বড় বড় শহরের সকল অফিসে এবং প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। 

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ জরুরি। গত বছর আমরা ৬.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। চলতি বছর প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। 
বিদ্যুৎ সেক্টরের কাঙ্কিত উন্নয়ন ও এর ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ লক্ষ্যে অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর। 
২০৩০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদার আলোকে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের মহাপরিকল্পনা নিয়ে পাওয়ার সেক্টর মাষ্টার প্ল্যান এর স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। 

সুধিবৃন্দ, 

আপনারা জানেন এখন পর্যন্ত দেশের মোট ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক কম। 
প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
বিএনপি-জামাত জোট সরকার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না করায় আজ বিদ্যুতের পুঞ্জিভূত ঘাটতি আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। 
বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে কিছুদিন নতুন সংযোগ প্রদান বন্ধ থাকলেও বর্তমানে পুনরায় নতুন সংযোগ প্রদান শুরু হয়েছে। আমরা শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। নতুন সংযোগ প্রাপ্তিতে গ্রামাঞ্চলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। 

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি আমরা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিষয়েও পদক্ষেপ নিয়েছি। একটি প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সারাদেশে বিনামূল্যে ১ কোটি ৫০ লাখ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিএফএল বাতি বিতরণ করা হয়েছে। 
এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। তবে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির ক্রমাগত উন্নয়নে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা বিদ্যুৎ অপচয় করবেন না।  বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী  হবেন। 
দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতাবাসীসহ দেশের সকল ছিটমহলবাসীর নাগরিক সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 
দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতায় বিদ্যুতায়নসহ ২৪ ঘন্টা করিডোর খোলা রাখার ব্যবস্থা তারই সাক্ষ্য বহন করে। আজকের এই শুভদিনে আমি ছিটমহলবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি  দহগ্রাম-আঙ্গুরপোতা বিদ্যুৎ সঞ্চালন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.....
